শেরে বাংলা নগরস্থ নবনির্মিত ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট 
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল 
এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান


ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাসিনা 

আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা, বুধবার, ২৮ ভাদ্র ১৪১৯, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ 



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

ও সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে আজ একটি স্মরণীয় দিনের সূচনা হচ্ছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আজ বাংলাদেশের আপামর জনগণের জন্য তিনশ' শয্যার সর্বাধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সম্বলিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এর উদ্বোধন হচ্ছে। যা স্নায়ুরোগীদের স্বাস্থ্য সেবা, চিকিৎসা, শিক্ষা, গবেষণা ও সর্বোপরি প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীর জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে। 

আমি জেনে আনন্দিত যে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ওপেন হার্ট সার্জারীর ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক একটি স্মারক ডাকটিকেট ও উদ্বোধনী খাম প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উৎকর্ষে যে কোন দেশের সাথে তুলনীয় হৃদরোগ চিকিৎসার ক্রমাগত উন্নতি তারই প্রমাণ। 

সুধিমন্ডলী, 

বাংলাদেশ একটি জনবহুল কিন্তু অপার সম্ভবনার দেশ। পরিশ্রমী ও মেহনতী এ মানুষদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। তার অসমাপ্ত সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ জন্য প্রয়োজন একটি সুস্বাস্থের অধিকারী জাতি। স্বাভাবিক নিয়মেই এবং মানব সৃষ্ট দুষণ, অসাধুতা, নিজের অসাবধানতায় মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ নিউরোলজিক্যাল ও নিউরোসার্জিক্যাল রোগে ভূগে থাকেন। হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের রোগীরা সবচে' বেশী স্ট্রোক ও অন্যান্য স্নায়ু রোগাক্রান্ত হন। পাশাপাশি দুর্ঘটনা এবং সামাজিক অস্থিরতার আঘাত জনিত নিউরোসার্জিক্যাল রোগীদের সংখ্যা আমাদের দেশে অনেক বেশী। এসকল রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য এই ধরণের হাসপাতালের প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও বর্তমান সরকার রাজস্বখাতে ২৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে নিউরোলজি ও নিউরোসার্জিক্যাল চিকিৎসার জন্য এই আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। 

এই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল সর্বাধুনিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সমৃদ্ধ। এশিয়ার মধ্যে তো বটেই কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের মানে নির্ভরযোগ্য। দেশে এ পর্যন্ত ডিগ্রীপ্রাপ্ত শতাধিক নিউরোলজিষ্টস এবং শতাধিক নিউরোসার্জেনস তৈরী হয়েছে। যদিও আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় তা পর্যাপ্ত নয়। তবুও আমি আশা করি, যারা এদেশের জনগণের অর্থে নিউরোলজিষ্ট ও নিউরোসার্জন হয়েছেন তারা আন্তরিক মনোভাব ও প্রচেষ্টা দিয়ে জনগণের সেবা করলে এ প্রতিষ্ঠান একটি বিশ্বমানের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। সাথে সাথে আরো অধিসংখ্যক মানসম্পন্নস নিউরোবিশেষজ্ঞ তৈরীতেও ভূমিকা রাখবে। এটিকে স্নায়ু রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি সেন্টার অব একসেলেন্স বা উৎকর্ষতার কেন্দ্রে পরিণত করা সম্ভব যদি আপনারা একে শুধুই কর্মস্থল মনে না করে আপন প্রতিষ্ঠান মনে করেন। 

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের চিকিৎসা সেবা খাত যেন রাজধানী কেন্দ্রিক বা শহর কেন্দ্রিক না হয়। ডিগ্রী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিউরোলজিষ্ট ও নিউরোসার্জনগণ দেশের প্রান্তিক এলাকা ও মফস্বল শহরে যেন চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালানোর জন্য উপস্থিত থাকেন। স্নায়ুরোগে আক্রান্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি বেশী প্রযোজ্য। দরিদ্র জনগণের পক্ষে রাজধানী বা বড় শহরে এসে চিকিৎসা নেয়ার আর্থিক সামর্থ্য নেই। অধিকন্তু দ্রুততা যে কোন চিকিৎসার সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।    

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর পরই তিনি স্বাস্থ্য খাতের যে বুনিয়াদ তৈরী করেছিলেন তা আজও একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রসংশিত। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান জনগণের সরকার স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। 

এ পর্যন্ত ১৩,৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছে, যেগুলো এখন তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সেবা প্রদানের জন্য দেশে বিভিন্ন হাসপাতাল স্থাপন ও আধুনিকায়ন, জনবল নিয়োগ ও পদায়ন ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরই মধ্যে প্রায় ছয় হাজার নতুন ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং দীর্ঘদিন পদোন্নতি বঞ্চিত চিকিৎসকগণকে ডিপিসি-এর মাধ্যমে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বাকিদেরও পদোন্নতি প্রক্রিয়া চলমান আছে। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বৃদ্ধিসহ সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা উন্নত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের নাগরিকদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার উল্লে​খযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। যা আন্তর্জাতিক এম-ডি- জি ও সাউথ-সাউথ পুরস্কারে সমাদৃত হয়েছে। 

সরকার গ্রামীণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৫০৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। যার মধ্যে ১৩৩৮টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ০৯টি ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লে​ক্স নির্মিত হয়েছে। ০৫টি জেলা হাসপাতাল ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। কুর্মিটোলায় ও খিলগাঁও এ দুটি ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। কুর্মিটোলা হাসপাতালটিতে চিকিৎসা সেবা চালু হয়েছে। খিলগাঁও হাসপাতালটিও এ বছরের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৫০০ শয্যা হতে ১০০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-এ বার্ন ইউনিট ও হৃদরোগ ইউনিট চালু করার জন্য ৫ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার জনবল বৃদ্ধির জন্য ০২টি নতুন নার্সিং ইন্সটিটিউট এবং ০৪টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজী নির্মাণ করা হয়েছে। 

দুর্গম অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির জন্য কুয়াকাটায় একটি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এবং দহগ্রাম আঙ্গরপোতায় একটি ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। 

সরকার সবগুলো মেডিকেল কলেজে হৃদরোগীদের সেবা আধুনিক মানের করার কাজ হাতে নিয়েছে। ঢাকা শিশু হাসপাতালে কার্ডিয়াক সার্জারী ইউনিট চালু করা হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমূল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে কার্ডিয়াক সার্জারী ইউনিট চালু করা হয়েছে। খুলনায় শেখ নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। 

আমি আশা করি স্বাস্থ্য খাতের সকলেই যদি আন্তরিক চেষ্টা অব্যাহত রাখেন অবশ্যই আমরা ভিশন ২০২১ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হব ইন্‌শাআল্লাহ এবং একটি মধ্যম আয়ের স্বাস্থ্যবান জাতিতে পরিণত হতে পারবো। 

পরিশেষে আমি এ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং অবদান রেখেছেন তাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি একই সাথে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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